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শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি স্থাপন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি যুদ্ধবিধ্বস্থ বাংলাদেশের পুনর্গঠনে স্বাস্থ্যখাতকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আমি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের  ৩০ লাখ শহীদ ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনের প্রতি; যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা।
সুধিমন্ডলী,
স্বাধীনতা উত্তর সময়ে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য জাতির পিতা লুধিয়ানা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থোপেডিক সার্জন ডাঃ আর জে গাষ্টকে বাংলাদেশে আনেন। ডাঃ গাষ্ট চিকিৎসার প্রয়োজনে একজন প্লাস্টিক সার্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানালে বঙ্গবন্ধু ভারতীয় প্লাস্টিক সার্জন ডাঃ পি বেজলীলকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানান। এভাবেই জাতির পিতার হাত ধরে স্বাধীন বাংলাদেশে প্লাস্টিক সার্জারির যাত্রা শুরু হয়। জাতির পিতা তাঁর সাড়ে তিন বছরের সরকারে দেশের চিকিৎসাখাতের উন্নয়নে ব্যাপক পদক্ষেপ নেন। 
কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যা করা হলে থেমে যায় চিকিৎসাখাতসহ সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড। পরবর্তী ২১ বছর চিকিৎসা বিজ্ঞানের এই বিশেষায়িত শাখার বিস্তারে কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ে দুর্ঘটনাজনিত কারণে প্লাস্টিক সার্জারির প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি অগ্নিকান্ডে দগ্ধ রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করা একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়। 
জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। তখন চারিদিকে বিএনপি-জামাতের রেখে যাওয়া অচলাবস্থা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দগ্ধ রোগীদের অসহনীয় দুর্ভোগ, সীমাহীন অব্যবস্থাপনা। দগ্ধ রোগীরা শুয়ে আছে মেঝেতে, বাথরুমের পাশে। অগ্নিকান্ডের শিকার রোগীদের চিকিৎসাসেবার জন্য আমি তখনই উদ্যোগ নেই বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠার। 
আমি ২০০০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট দেশের সর্বপ্রথম বার্ন ইউনিটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করি। ভবনসহ আনুষাঙ্গিক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ আমরা শেষ করে যাই। কিন্তু এরই মধ্যে ক্ষমতার পালাবদল হয়। ২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসে। আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প বিধায় হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জনবল ও সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি রেখে ইউনিটের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করা হয়। প্রাপ্য চিকিৎসাসেবা থেকে বঞ্চিত হয় অগ্নিকান্ডে আহত অসহায় মানুষ। 
সুধিবৃন্দ,
আপনারা জানেন ২০১০ সালের নিমতলীর ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের কথা। সে দুর্ঘটনার অগ্নিদগ্ধ রোগীদের এই বার্ন ইউনিটে চিকিৎসা দেওয়া হয়। সেই বেদনাদায়ক ঘটনার পর আমরা এই ইউনিটে একটি অত্যাধুনিক ১০ বেডের আইসিইউ, ৪০ বেডের অত্যাধুনিক হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) এবং শিশুদের হাই ডিপেনডেন্সি ইউনিট (এইচডিইউ) স্থাপন করি। বার্ন ইউনিট সফলভাবে কাজ শুরু করে।
বিএনপি-জামাত জোট ২০১৩ সাল থেকে শুরু করে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও পরে এবং ২০১৫ সালে টানা ৯২ দিন অবরোধের নামে সারাদেশে ঘৃণ্য ও পৈশাচিক সন্ত্রাস চালায়। যা কেবল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানী হায়েনা ও তাদের দোসরদের নির্মমতার সাথেই তুলনা করা যায়।
 ঐ সময়গুলোতে বিএনপি-জামাত জোটের সন্ত্রাস, অগ্নিসংযোগ ও পেট্রোল বোমার শিকার হয়ে নিরীহ বাসড্রাইভার, বাস-টেম্পো-সিএনজি যাত্রী, প্রিসাইডিং অফিসার, পুলিশ-বিজিবি-আনসার, সেনাবাহিনীর সদস্য, এমনকি স্কুলের শিক্ষক ও শিশুও নিহত হয়েছেন। অনেকে আগুনে দগ্ধ হয়েছেন, জীবনের তরে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন। মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। 
পেট্রোলবোমায় ২৩১ জন নিরীহ মানুষ নিহত এবং ১ হাজার ১৮০ জন আহত হয়। তারা ২ হাজার ৯০৩টি গাড়ি, ১৮টি রেল গাড়ি ও ৮টি লঞ্চে আগুন দেয়। পরিকল্পিতভাবে টার্গেট করে ৭০টি সরকারি অফিস ও স্থাপনা ভাঙচুর এবং ৬টি ভূমি অফিস পুড়িয়ে দেয়।
বার্ন ইউনিটে তখন দগ্ধ মানুষের চিৎকার। রোগীদের উপচে পড়া ভীড়। আমি ধন্যবাদ জানাই বার্ন ইউনিটের চিকিৎসক ও নার্সসহ সকলকে যাঁরা এই দুঃসময়ে সীমিত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ সেবা দিয়ে অসহায় আগুনে পোড়া রোগীদের পাশে দাঁড়িয়েছেন।
১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমাদের হাতে গড়া সেই ৫০ শয্যার বার্ন ইউনিট আজ ৩০০ শয্যার সুপরিসর ‘‘শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারি’’-তে পরিণত হয়েছে। আমরা এটিকে আধুনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত করেছি। বার্ন ইউনিটের আধুনিকীকরণে বিভিন্ন ব্যাংকসহ যে সকল প্রতিষ্ঠান সময়ে সময়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন আমি তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
সুধিমন্ডলী,
আমরা দেশের ১৪টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি চিকিৎসকের পদ সৃষ্টি করেছি। বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিট ছাড়াও মিটফোর্ড, সোহ্রাওয়ার্দী, কুর্মিটোলা, মুগদা এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর ও ময়মনসিংহে বিশেষজ্ঞ প্লাস্টিক সার্জন দ্বারা বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারী বিভাগে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।
আমরা এই হাসপাতালে আধুনিক চিকিৎসার সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা রাখব। এই ইনস্টিটিউটকে চিকিৎসা, গবেষণা, শিক্ষা কার্যক্রম এবং প্লাস্টিক সার্জারি সংক্রান্ত Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এর পরিচিতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যাবে। আমি আশা করি, এ প্রতিষ্ঠানটি হবে বিশ্বের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারির রোগীদের জন্য সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান এবং একটি রেফারেল হাসপাতাল।
বর্তমান বার্ন ইউনিটে Acute Burn এবং Emergency Treatment প্রদান করা হবে এবং এটি নবনির্মিত শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারির সাথে একটি ফ্লাইওভারের মাধ্যমে সংযুক্ত হবে।
দেশে মোট ৫২ জন প্লাস্টিক সার্জন আছেন। কিন্তু এদেশে প্রয়োজন প্রায় ১৫০০ প্লাস্টিক সার্জন। আমি আশা করি, বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারির এই ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটটি দেশে দক্ষ প্লাস্টিক সার্জন তৈরিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে। 
এ প্রকল্পের নির্মাণ কাজে সেনাবাহিনীকে যুক্ত করা হয়েছে। আমি আশা করি, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে।
প্রিয় চিকিৎসকগণ,
গত সাত বছরে আমরা দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে আমূল পরিবর্তন এনেছি। এটা সম্ভব হয়েছে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ এবং দেশের চিকিৎসকসমাজের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার ফলে।
আমরা ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় ২৪টি সরকারি হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। নতুন নতুন বিশেষায়িত হাসপাতাল ও ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। সরকারি হাসপাতালের সংখ্যা এখন ৬১২টি। আর বেসরকারি পর্যায়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত হাসপাতালের সংখ্যা প্রায় ৪ হাজার ৩০০। আমরা হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। সারাদেশে হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করে যাচ্ছে।
বর্তমানে সরকারি খাতে ৩৬টি এবং বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৬৪টি। আমরা প্রত্যেক জেলায় একটি করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজকে মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হচ্ছে। এরআগে আমরা পিজি হাসপাতালকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তর করেছি।
২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় আমরা ১২ হাজার ৮৪৬ জন চিকিৎসক, ৫ হাজারেরও বেশি নতুন নার্স নিয়োগ দিয়েছি। নার্সদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যখাতে ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৫০ হাজারেরও বেশি জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। 
প্রিয় চিকিৎসকবৃন্দ,
আমাদের লক্ষ্য ২০২১ সালের আগেই বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা আর ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ। দেশের স্বাস্থ্যখাতে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে আপনাদেরকে আরও এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই।
 আমি মনে করি, জনগণকে শুধুমাত্র চিকিৎসা দিলেই চলবে না। দিতে হবে উন্নতমানের চিকিৎসা। আমাদের চিকিৎসা সেবার উপর জনগণের আস্থা নিয়ে আসতে হবে যাতে মানুষ কথায় কথায় বিদেশ না যায়।
তাছাড়া সকল রোগীই রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসকের দিকে তাকিয়ে থাকে। চিকিৎসকের একটু ভাল ব্যবহার, একটু আশার কথা রোগীকে ভারমুক্ত করে তোলে। সুস্থ করে তোলে। তাই আমি আহবান জানাব, আপনারা যে মহান পেশায় আছেন তার পূর্ণ ব্যবহার করে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। মানবিক গুণ দিয়ে চিকিৎসাসেবাকে পরম নির্ভরতার স্থানে তুলে ধরবেন।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আরও এগিয়ে যাবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এদেশের চিকিৎসাসহ প্রতিটি সেক্টরকে ঈর্ষণীয় সাফল্যে তুলে ধরব।
আমি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন এন্ড প্লাস্টিক সার্জারির সাফল্য কামনা করছি। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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